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				এই পাতাটির মুদ্রণ সংশোধন করা প্রয়োজন। 
e و پiع
ছিলেন” সেই জাদি অনন্ত দেৰকেই ঋষিগণ mন করিতেন, হৃদয়ে ধারণ করিতেন । ঋষিগণ মহানিৰ্ব্বাণ তন্ত্রে কেবল পরব্রহ্মের উপাসনার কথাই কহিয়া গিয়াছেন । এখনও এদেশে ব্রাহ্মণগণের মনে ব্ৰহ্মনাম জাগরিত রহিয়াছে, উপনয়নকালে এখনও অগ্ৰে তাহারা ব্ৰহ্ম-মন্ত্রে দীক্ষিত হন, বেদমাতা গায়ত্রীই সেই মহামন্ত্র। বেদপ্রতিপাদ্য ঈশ্বরই উপাস্য দেবতা । ব্রাহ্মগণ সেই অনাদি অমস্ত পুরাতন ব্রহ্মের উপাসনা করেন । এবং সেই উপাসনারই শ্ৰেষ্ঠত্ব স্বীকৃত হইয়াছে । যে দেশে যজ্ঞোপরীতে ত্রহ্মনাম, বিবাহে ব্ৰহ্মনাম, মৃতু্যপালে ব্রহ্মনাম সেই দেশের লোকের নিকট এই ব্রাহ্মধৰ্ম্মকে নূতন ব৷ কল্পিত বলিয়া ব;}খ্যা করা বা লোককে ভ্ৰাপ্তি জালে আবদ্ধ করা সামান্য স্বার্থীন্ধতার কথা নহে । খনি হইতে মণি উদ্ধৃত হইলে সে মণি নূতন হইল না । আৰ্য্যভট্ট ও কোপনিকশ পুথিবীর গতি নির্ণয় ও স্থিরীকৃত করেন বলিয়। সেই শক্তি বা গতি কি মৃতন হইতে পারে ? আর্যভট্ট ও নিউটন পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণ আবিষ্কার করেন বলিয়। সে আকর্ষণ-শক্তি পুথিবীতে ছিল না এমন কথা বলা যাইতে পারে না। তবে আবিষ্কারকর্ডারা লোকসমাজে যত দূর পূজ্য তাছাদের নিকট লোকে যতদূর ঋণী ব্রাহ্মধৰ্ম্মপ্রকাশক মহাত্ম। রামমোহন রায়ও ব্রাহ্মগণের নিকটে ব| ভারতে সেইরূপ ভক্তিভাজন ও শ্রদ্ধেয়। আরও বলিতেছি চৈত্তস্য হরিনাম কীৰ্ত্তন করিয়া সাধক-সমাজকে উন্নত করিয়া তুলিলেন, জগতে ধর্ণাগ্নি জ্বলিল, সাধু হৃদয় ভ্ৰবীভূত হইল। চৈতন্য সৰ্ব্বত্যাগী হইলেন, নাম প্রচার করিতে লাগিলেন, পুরাতন হরি মায স্বর্ণীক্ষরে লিখিয়া আকাশ-পটে লম্বিত করিয়া দিলেন, নাম সাধকের মুখে নূতন
মানব মনের স্থিতি-স্থাপকতা গুণ **
১৩৭
শুদাইতে লাগিল । কিন্তু হরিনাম কি বাস্তবিক নূতন ? তাহা মঙ্গে। তবে চৈতন্যের চেষ্টা যন্ধুও যেমন হিতজনক, ব্রাহ্মধর্শ সম্বন্ধে প্রকাশক মহাত্মাও সেইরূপ চির স্মরণীয়। ভূগর্ভস্থ দ্রবীভূত ধাতু জাতবেগ হইয়া বহুস্তরসম্পন্ন ধরণাবক্ষ বা পৰ্ব্বতশৃঙ্গ ভেদ করিয়া যেমন উৎক্ষিপ্ত হয় ধৰ্ম্মা গ্নির গতিও প্রকৃত ঠিক সেই রূপ । ইহা জাতবেগ হইলে সাধকের আত্মা ভেদ করিয়া জগতে প্রাসুভূত হইয়া থাকে। মহাত্মা রামমোহন রায়ের আত্মা ভেদ করিয়া সেইরূপ ব্রাহ্মধৰ্ম্ম ভারতে আবিভূত হইয়াছে। যুগ যুগাস্তে সাধকের আত্মা ভেদ করিয়াই ধৰ্ম্মের প্রভাব প্রকাশিত হয় । স পুক সমা
লোকে সাধকের আস্থা বিশোধিত ও পরি(Ntfಳಿ হইলে তখন আর ক্ষুদ ভাব থাকে ন, দ্বিজ শূদ্রের অভিমান থাকে না, কুসংস্বরে অন্তঃকরণ অ!" ; থাকে না । যাহ! স্বাত্মার ধৰ্ম্ম যে ধৰ্ম্মে আত্মার উৎকর্ষ সাধন হয়, সেই ধৰ্ম্মই মনুষ্যের অসলম্বনীয় । ব্রাহ্মধৰ্ম্ম সেই পবিত্র ধৰ্ম্ম ৷ ব্ৰহ্মই মনুম্বোর পুরাতন উপাসা দেবতা।
হে শ্রদ্ধাস্পদ ব্রাহ্মগণ, হে সহৃদয় দর্শকগণ, অপসারণ শাস্ত্রার্থ অবগত হইয়া ও পূৰ্ব্বাপর বিবেচনা করিয়া ধৰ্ম্মসাধনে প্রবৃত্ত হউন, আর্ম্য ধৰ্ম্মের পবিত্র জ্যোতি বিকীর্ণ
করুন
ও একমেবাদ্বিতীয়ং ৭
கடுை
মানব মনের স্থিতি-স্থাপকতা গুণ।
পৃথিবী বড় কঠিন স্থান। বিপদের দ্বার সকল স্থানেই উদঘাটিত রহিয়াছে। কখনৃ বিপদ ঘটিবে তাছার স্থিরতা নাই। এই অা
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